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অর্থ: সকল প্রশংসা সব জগতের সত্য প্রভু আল্লাহর জন্য, 
এবং যিনি সকল নাবী ও রাসূলগণের সর্দার, তাঁর প্রতি এবং 
তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীগণের 
প্রতিও কিয়ামত পর্যন্ত সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক। 


অতঃপর প্রকৃত ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহর কাছ থেকে 
এসেছে সকল জাতির মানব সমাজকে কল্যাণময় জীবনযাপন 
করার সঠিক পদ্ধতি প্রদান করার জন্য। এবং সুন্দর ও সঠিক 
জন্য; তাই মাসজিদে প্রবেশ করার সঠিক পদ্ধতি জেনে রাখা 
দরকার; কেননা মাসজিদ হলো আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে 
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বেশি পছন্দনীয় স্থান। যেহেতু আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: 


২ 
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অর্থ: “পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে বেশি 


পছন্দনীয় স্থান হলো মাসজিদ। আর সবচেয়ে ঘ্বণিত স্থান হলো 
বাজার”। 


[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮ -(৬৭১)]। 
আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আরো 
বলেছেন: 
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অর্থ: “যে ব্যক্তি কাঁচা পিয়াজ, রশুন ও রশুনের গাছ অথবা 
রশুনের মতো উগ্রগন্ধী বা দুর্গন্ধ জাতীয় কোন জিনিস খাবে, 
সে যেন আমাদের মাসজিদের নিকটবর্তী না হয়; কেননা 
ফেরেশতাগণ সেই জিনিসের দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকেন, যে 


জিনিসের দ্বারা আদম-সন্তান কষ্ট পেয়ে থাকে”। 

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪-(৫৬৪) এবং সহীহ বুখারী, 
হাদীস নং৮৫৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে 
নেওয়া হয়েছে]। 

* এই হাদীসগুলির দ্বারা জানা যায় যে:- 

১। মাসজিদের সম্মান রক্ষা করা একটি ঈমানী কর্তব্য এবং 
পবিত্র দায়িত্ব ৷ 


২। পৃথিবীর মধ্যে মাসজিদ হলো আল্লাহর জিকির, ইবাদত বা 
উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করার স্থান। আল্লাহর জিকির, ইবাদত বা 
উপাসনার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ বিষয় হলো পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ 
নামাজ। 

৩। মাসজিদের সম্মান রক্ষা করা অপরিহার্য; তাই সমস্ত 
মাসজিদ পরিক্ষার এবং সুবাসিত করে রাখা ওয়াজিব। এবং 
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অপ্রীতিকর গন্ধ ও ময়লা পোশাক পরিধান করে মাসজিদে 

প্রবেশ করা জায়েজ নয়। 

৪। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত স্থান হলো সাধারণতঃ 

মিথ্যা শপথ ইত্যাদির জায়গা এবং আল্লাহর জিকির থেকে 

বিরত থাকারও স্থান। 

৫। মাসজিদকে বাজারের মত ঘৃণিত স্থান করে রাখা বৈধ নয়। 

তাই মহান আল্লাহ বলেছেন: 

১ ৯ ৪০৪ ০১১০৫ এ লছ) VIS টস 2 
এ 

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে আদম সন্তান! তোমরা নামাজ পড়ার 

পরিধান করে”। 

(সুরা আল আরাফ, আয়াত নং ৩১ এর অংশবিশেষ)। 

৬। যে ব্যক্তির শরীরে দুৰ্গন্ধ রয়েছে কিংবা যে ব্যক্তির শরীরে 

ঘৃণিত ব্যাধি অথবা রোগ কিংবা ঘৃণিত ঘা, ক্ষত বা কুষ্ঠরোগ 

রয়েছে, সে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করবে না। কেননা কাঁচা 

পিয়াজ, রশুন ও রশুনের গাছ অথবা রশুনের মতো উগ্রগন্ধী বা 
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দুর্গন্ধের জিনিস খেয়ে মাসজিদে প্রবেশ করলে যেমন 
ফেরেশতাগণ এবং মাসজিদের মুসাল্লিগণ কষ্ট পেয়ে থাকেন, 
তেমন শরীরের দুর্গন্ধ, ঘৃণিত ব্যাধি অথবা রোগ কিংবা ঘৃণিত 
ঘা, ক্ষত বা কুষ্ঠরোগ ইত্যাদির দ্বারাও ফেরেশতাগণ এবং 
মাসজিদের মুসাল্লিগণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। তাই যে ব্যক্তির 
শরীরে দুৰ্গন্ধ, ঘৃণিত ব্যাধি অথবা রোগ কিংবা ঘৃণিত ঘা, ক্ষত 
বা কুষ্ঠরোগ ইত্যাদি রয়েছে, সে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ 
করবে না। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সমস্ত প্রকারের 
ঘৃণিত ব্যাধি অথবা রোগ থেকে রক্ষা করুন। 
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আদবকায়দা মনে রাখা দরকার:- 


১। মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার সময় সুসজ্জিত হয়ে আসা 
উচিত। 


২। পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে 
মাসজিদে প্রবেশ করা অপরিহার্ষ। 


৩। ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য নামাজীদেরকে দুর্গন্ধের দ্বারা 
কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা জরুরি। 


৪। মাসজিদে প্রবেশ করার সময় পা কিংবা পায়ের মোজা 
অথবা বগল, মুখ, দাঁত, শরীর, শরীরের পোশাক, জামাকাপড় 
যেন দুৰ্গন্ধমুক্ত হয়। তাই শরীরে ধুমপান কিংবা ঘাম অথবা 
ময়লার যেন দুর্গন্ধ না থাকে তার খেয়াল রাখা অপরিহার্ষ। 


৫। মাসজিদ হলো নামাজ পড়ার পবিত্র স্থান, এই পবিত্র স্থানে 
এমন পবিত্র ও সুশোভিত হয়ে উপস্থিত হওয়া উচিত, যাতে 
বিনয়নম্্তার সহিত নামাজ পড়া সম্ভব হয়। 
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৬। পরিপূর্ণরূপে সুসজ্জিত হয়ে মাসজিদে প্রবেশ করা 
প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একান্ত কর্তব্য। এবং এই কর্তব্য 
পালনে অবহেলা করা বৈধ নয়; তাই আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর যুগে কোনো ব্যক্তির 
শরীর বা পোশাক থেকে কোনো প্রকারের দুর্গন্ধ প্রকাশ হলে, 
তাকে মাসজিদ থেকে বের করে দিয়ে আল বাকী (মাদীনা 
শহরের বিখ্যাত কবরস্থানের নাম) নামক জায়গাতে ছেড়ে 
রেখে আসা হতো। এই বিষয়ে সহীহ মুসলিমের হাদীস নং 
৭৮- (৫৬৬) দেখতে পারা যায়। 


৭। মাসজিদে উপস্থিত হওয়ার পূৰ্বে অন্তর্বাস বা 
আন্ডারওয়্যার ও ভিতরের বস্ত্রাদি যেমন:- গেঞ্জি, ফতুয়া, 
তাই এই সব অন্তর্বাস প্রত্যেক দিন কমপক্ষে শুধু পানি দিয়েও 
ধৌত করে নেওয়া উচিত; যাতে এই সব বস্ত্রাদিতে কোনো 
প্রকারের দুর্গন্ধ না থাকে। 


৮। মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ থেকে বের 
হওয়ার সময়ের দোয়া পাঠ করা উচিত। আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন: 
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অর্থ: “তোমাদের মধ্যে থেকে যখন কোনো ব্যক্তি মাসজিদে 

প্রবেশ করবে, তখন সে আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি সালাম পেশ করবে এবং বলবে: 

০০০ ০% এ থৈ 

অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার কৃপার 


দরজাগুলি উন্মুক্ত করে দিন”। 
এবং তোমাদের মধ্যে থেকে যখন কোনো ব্যক্তি মাসজিদ 


থেকে বের হবে, তখন সে আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি সালাম পেশ করবে এবং বলবে: 


৯9] ১৬৭ 9৪ ৩০০০০ rll 


অর্থ: “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে 
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রক্ষা করুন” । 


৯। মাসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মাসজিদ থেকে বের 
হওয়ার সময় আল্লাহর নাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] 
এর প্রতি সালাত বা দরূদ পাঠ করারও বিধান রয়েছে। এই 
বিষয়ে জামে তিরমিযীর হাদীস নং ৩১৪ দেখতে পারা যায়। 
আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল্‌ আলবাণী এই হাদীসটিকে সহীহ 
(সঠিক) বলেছেন]। মাসজিদের সম্মান রক্ষা করার বিষয়ে 
অনেক হাদীস রয়েছে, কিন্তু বিষয়টিকে দীর্ঘ নাকরে এখানেই 
শেষ করলাম। 


৯ এ] তা লএ৮০০% খা ০ es ৮ 849 এস os 

orl ০১১ 4১৯৯) cpl 
অর্থ: আল্লাহ আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার- 
পরিজন, সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর 
অনুসরণকারীগণের প্রতি সালাত ও সালাম অবতীর্ণ করুন। 


প্রণীত তারিখ ২৫/৪/১৪৩৬ হিজরী মোতাবেক 
১৫/২/২০১৫ খ্ৰিস্টাব্দ। 





মাসজিদের সম্মান রক্ষা করা অপরিহার্য 


ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন আয়েশ মুহাম্মাদ 


